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প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কাজ ও কথায় নিয়ত করা এবং ইখলাছ অবলম্বন করা 
کات نر السا ون ا ا کا وک 28 انت‎ BD ০৮ و‎ 3 19 ত 
(০: 221) 
“তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে 
(ইখলাছের সাথে) একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম 
করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ৷” সুরা আল- 
বাইয়েনা : ৫ 
(৬: (الحج‎ Re এ 295. IHG BSG ২5৪০৭ ن با اله‎ 
“আল্লাহর কাছে পৌছে না ওগুলোর গোশত এবং রক্ত বরং তার কাছে 
পৌছে তোমাদের তাকওয়া ৷” সুরা আল-হজ : ৩৭ 
۲۹: عمران‎ 9. 41 2: ১4 ) (4১142 19৮০ ل إِنْ‎ 
“তুমি বল : তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা যদি তোমরা গোপন 
কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন ৷” সুরা আলে ইমরান : 
২৯ 
এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা যা শিখতে পারি : 
১- আল্লাহ রাববুল আলামীন সকল মানুষকে ইখলাছের সাথে সর্ব প্রকার 
ইবাদত বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছেন | ইখলাছ হল, ইবাদত-বন্দেগীর 
উদ্দেশ্যে | এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না ۱ 
২- যে কোন ইবাদত-বন্দেগী করার শুরুতে আল্লাহ TT আলামীনের 
সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত করে নিতে হবে । 
৩- আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদত- বন্দেগী করা হল 
ধর্মের মূল, যাকে বলা হয়েছে দীনুল কায়্যিমাহ | 
৪-নামায ও যাকাতের নির্দেশ পূর্ববর্তী আসমানী ধর্মেও ছিল | 
৫-সকল ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও 
নিয়্যতের প্রতি দৃষ্টি দেন ৷ নিয়ত সঠিক থাকলে এগুলো আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য হয় | 


৬-নিয়্যত অন্তরের বিষয় । মুখে প্রকাশ জরুরি নয় | তাই তা মুখে প্রকাশ 

না করলেও আল্লাহ বুঝে নেন। অন্তরে এক নিয়ত লালন করে মুখে 

অন্য কিছু বললে বা প্রকাশ করলেও তিনি বুঝতে পারেন | 

৭-অন্তরের নিয়ত হল আসল ও গ্রহণযোগ্য নিয়্যত | 

এ বিষয়ের হাদীস : 

: بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْت رسو الله صلی الله عليه وسلم يقول‎ ০৯ 58৮ এগ ৮৪7 

256 إلی الله 45505 41746 إلی الله‎ 475. LE LS وی‎ ৮ امرئ‎ 480 545494484০1 ৮ 
| سر د‎ LER و لاق ہہ از اک سار‎ 

হাদীস-১. আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে 

শুনেছি, কর্মসমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ৷ প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত 

করবে তা তার জন্য গ্রহণযোগ্য | অতএব যে আল্লাহ ও তার রাসূলের 

দিকে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের দিকে বলেই গণ্য 

হবে | আর যে হিজরত করবে পার্থিব কোন বিষয় অর্জনের জন্য কিংবা 

কোন মেয়েকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে রকমই গণ্য 

হবে । 

হাদীসটি ইমাম আবু আন্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী ও 

ইমাম আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী নিজ নিজ 

সহীহ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন | 

হাদীস শাস্ত্রে যাদের গ্রন্থ বিশুদ্ধতম | 

ফায়েদা: 

১- নিয়ত অনুযায়ী সকল কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ۱ 

২- যে কোন কাজে কর্তা যা নিয়ত করবে সে অনুযায়ী সে ফল পাবে | 

৩- কোন মহৎ বা ভাল কাজ করে যদি কেহ ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কিছু অর্জনের 

কাছে গণ্য হবে | 


৪- ইবাদত-বন্দেগীসহ সকল বৈধ ও ভাল কাজ করা ও অন্যায়, পাপাচার 
৫- ইবাদত-বন্দেগীসহ সকল বৈধ ও ভাল কাজ ও অন্যায়, পাপাচার 
উদ্দেশ্যে করলে তার সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না । 
যেমন হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, যে কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য 
হিজরতের মত মহৎ কাজ করল, তার হিজরত সেই মেয়ের জন্যই ধরা 
হবে | আল্লাহর জন্য নয় | 
جيس الك‎ মৈ الله صلى الله عليه وسلم:‎ 45546: ৩৫৫ ও الله‎ 28078৬59৬১7 
Ih ০০ کف‎ 14 de ৩ EG. وَآخریِم‎ ১950 দল ১৪১৭ 92 পণ 19415 
عليه‎ ৩৯০4৮৩৩০9১৫ EAD 50 ০ 46 পিএ জা 1856৯ 
হাদীস-২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “একটি বাহিনী কাবা শরীফের উপর 
হামলা করতে ٭‎ ৷ যখন তারা জনমানবহীন সমতল ভূমিতে 
পৌছোবে, তখন তাদের সামনের ও পিছনের লোকজনসহ সকলকে 
ধসিয়ে দেয়া হবে । আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম “হে রাসূল! 
কীভাবে তাদের সামনের ও পিছনের সকল মানুষকে ধসিয়ে দেয়া হবে? 
অথচ তাদের মধ্যে বেচা-কেনায় নিয়োজিত বাজারে বহু এমন লোক 
আছে যারা হামলাকারী নয় ।’ তিনি বললেন: “তাদের সামনের ও পিছনের 
উপস্থিত করা হবে ا‎ 
ফায়েদা: 
১- যখন দুনিয়ার কোথাও আল্লাহর শাস্তি বা গজব আপতিত হয়, তখন 
অপরাধী ও নিরপরাধ সকলেই এর শিকার হয় | যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেন: 

(Ye: (الأنفال‎ ৩৫% 25501 81953 555 EK AE 2:%। Ga فة لا‎ ১০ 


“তোমরা এমন ফেতনা (বিপর্যয়) কে ভয় কর যা শুধু অপরাধীদেরকেই 

গ্রাস করবে না | জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর ।” সুরা 

আল-আনফাল : ২৫ 

অবশ্য নিরাপরাধ লোকদের পরকালে আল্লাহ তাআলা নাজাত দিয়ে 

দেবেন | 

২- একটি বাহিনী কাবা শরীফে আক্রমণ করতে আসবে ও তারা ধ্বংস 

হবে বলে আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যতবাণী | 

৩- হামলাকারী বাহিনী হবে বিশাল আকারের ৷ তাদের সাথে বাজার 

থাকবে, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য হবে | 

৪- নিয়ত যদি সঠিক থাকে তাহলে দুনিয়াতে কোন আজাব-গজব 

দুর্যোগের শিকার হলেও পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে | আর RTS সঠিক 

না থাকলে কোথাও মুক্তি নেই | 

৫- নিয়্যত সঠিক করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান | 

৬- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ۱ অসৎ লোকের সাথে 

থাকলে তাদের প্রতি আপতিত আযাব-গজবের অংশ নিরাপরাধ সঙ্গীকে 

ভোগ করতে হবে | 

EG উড ০৫) এপ هِجرة‎ ৭ صلی اللہ عليه وسلم:‎ | 6:46 GE dl 29০ LE ৩৪7 
! متفق عليه.‎ 19786 SA BB 

হাদীস-৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই | 

কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত থেকে যাবে | যখনই তোমাদের জিহাদে বের 

হওয়ার জন্য আহ্বান করা হবে তখনই তোমরা তাতে সাড়া দিয়ে বেড়িয়ে 

পড়বে !” বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম 

ফায়েদা : 

১- পবিত্ৰ মক্কা নগরী যখন কাফেরদের দখলে ছিল তখন সেখান থেকে 

হিজরত করে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। যখন মক্কা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৰ্তৃক বিজিত হল তখন সেখান থেকে আর 
কখনো হিজরত করতে হবে না | 
২- এ হাদীসে সাধারণ ভাবে হিজরতকে রহিত করা হয়নি । বরং শুধু মক্কা 
থেকে হিজরতকে রহিত করা হয়েছে | কিন্ত প্রয়োজন হলে যে কোন সময় 
যে কোন স্থান থেকে হিজরত করতে হবে ৷ যেমন এক হাদীসে এসেছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

955 تخر الشَمْس‎ দৰ 29 (25 9 0555 ০4০৫1 LESS 
“হিজরত কখনো বন্ধ হবে না যতক্ষণ না তাওবার দরজা বন্ধ হয় । আর 
তাওবার দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত 
হয় ।” বর্ণনায় : আবু দাউদ-২৪৭৯ ও আহমদ-৯৯/৪ 
অর্থাৎ হিজরতের নির্দেশ কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে | যখন ইসলাম অনুসরণ 
করার কারণে নিজ দেশে জীবন ও সম্পদ হুমকির সম্মুখীন হয় তখন 
ইসলামের স্বার্থে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার নাম হল হিজরত | 
৩- জিহাদ কখনো বন্ধ হবে না । কখনো রহিত হবে না জিহাদের নির্দেশ । 
৪- হিজরত ও জিহাদ বর্তমান না থাকলেও তাতে অংশ গ্রহণের নিয়ত 
সর্বদা পোষণ করতে হবে বিষয় শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক 
এখানেই | 
৪- যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে যখনই জিহাদের আহ্বান আসবে তখনই 
জিহাদে বের হয়ে যেতে হবে | এটা ইসলামের কঠোর নির্দেশ | 
৫- কেয়ামতের চূড়ান্ত আলামত হল সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হওয়া ۱ 
যখন এটা প্রকাশ পাবে, তখন কোন তাওবা কবুল হবে না । 
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৪ کے اق ےس سردے 2ه‎ 74 2۰ চদা ا ا‎ এভৱ কিবা কি পর 
১০০৭ ০৪০ দেল (ও إلا‎ 219 ১৩ شعبا‎ SL UBL CUS آقواما‎ 


হাদীস-৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে 
আমরা অংশ নেয়া অবস্থায় তিনি আমাদের বললেন : “মদীনায় এমন কিছু 
ংখ্যক লোক রয়ে গেছে যারা এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তা সত্বেও তোমরা 
যে সকল স্থান অতিক্রম করেছ, যে সকল ঘাটিতে প্রবেশ করেছ, তারা 
যেন তোমাদের সাথেই ছিল। কারণ রোগ-ব্যাধি তাদের আটকে 
রেখেছে ।” বর্ণনায়: মুসলিম 

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, 
তিনি বলেছেন, আমরা তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসলাম । তখন নবী 
কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “আমরা মদীনায় এমন 
কিছু লোককে রেখে গেছি, আমরা যে সকল গিরিপথ ও উপত্যকা 
অতিক্রম করেছি, তারা যেন তাতে আমাদের সাথেই ছিল | কারণ বিশেষ 
অসুবিধা তাদের যুদ্ধে যেতে আটকে দিয়েছে | 

ফায়েদা: 

১- তারা তোমাদের সাথে ছিল’ এ কথার অর্থ হল তারা যদিও স্বশরীরে 
তোমাদের সাথে থাকতে পারেনি কিন্তু তাদের নিয়ত ছিল অংশ নেয়ার, 
এবং মন ও হৃদয় তোমাদের সাথে ছিল, ফলে আমরা যারা অভিযানে 
অংশ নিয়েছি তাদের মতই তারা মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করবে | 

২- কোন ভাল কাজের নিয়ত করলে যদি কোন কারণ বশত সে কাজে 
অংশ নেয়া সম্ভব নাও হয়, তবুও তাতে সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যায় | 
এ হাদীসে মদীনায় থেকে যাওয়া সে সকল সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের নিয়ত ছিল বলেই তাদের অংশ 
গ্রহণকারী বলে ধরা হয়েছে । 

৩- যাদের জিহাদের অংশ গ্রহণের নিয়ত ছিল না বলে মদীনাতে রয়ে 
গেছে তারা কিন্তু এ মর্যাদা লাভ করেনি | 

৪- কাজ শুরু করার আগেই সঠিক নিয়ত করে নিতে হবে | 
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45১‏ البخاري | 
হাদীস-৫. মাআন ইবনে 311837 ইবনে আখনাছ রা. থেকে বর্ণিত - তিনি,‏ 
তার পিতা ও তার দাদা সাহাবী ছিলেন- তিনি বলেন, আমার পিতা‏ 
ইয়াধীদ কিছু দীনার সদকা করার জন্য বের হয়ে মসজিদে এক ব্যক্তির‏ 
কাছে রেখে দিলেন | আমি গিয়ে তা নিয়ে এলাম | এতে আমার পিতা‏ 
বললেন, আল্লাহর কসম আমি তা তোমাকে দেয়ার ইচ্ছায় রেখে আসিনি |‏ 
আমি তখন বিষয়টা ফয়সালা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন করলাম । তিনি বললেন : হে ইয়াযীদ!‏ 
তুমি যা নিয়ত করেছ তা তোমার (নিয়ত অনুসারে তোমার সদকা‏ 
আদায় হয়ে গেছে) আর হে মাআন! তুমি যা নিয়েছ তাও তোমার ۱‏ 
বর্ণনায় : বুখারী‏ 
ফায়েদা:‏ 
১- সদকা দেয়ার জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে |‏ 
২- মাআনের পিতা ইয়াধীদের যুক্তি ছিল, নিজ সন্তানকে যাকাত দেয়া‏ 
যায় না । আমি সদকা দিয়েছি কোন এক অভাবী ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য,‏ 
নিজের ছেলেকে দেয়ার জন্য নয় | কিন্তু তা আমার ছেলের হাতে এসেছে,‏ 
তাই আমার সদকা সম্ভবত আদায় হয়নি । এ কারণে সে ছেলের সদকা‏ 
গ্রহণে আপত্তি করেছে |‏ 
৩- সঠিক নিয়তে কোন কাজ করলে তা যদি নিজের অনিচ্ছায় অপাত্রে‏ 
পড়ে যায় তাতে অসুবিধা হয় না । যেহেতু মাআনের পিতার নিয়ত সঠিক‏ 
ছিল, তাই তার সদকা তার ছেলের হাতে এসে যাওয়ায় কোন ক্ষতি‏ 
হয়নি । সদকা আদায় হয়ে গেছে | কিন্তু তার নিয়ত যদি এমন থাকত যে,‏ 
আমার কৌশলে আমার ছেলেই আমার এ সদকাটা পেয়ে যাবে, তাহলে‏ 
বিষয়টা অন্য রকম হত |‏ 


৪- যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে পেশ করা 
হল ইসলামের দাবি | 
৫- সত্য অনুসন্ধান বা প্রমাণের জন্য পিতা-মাতার সাথে শিষ্টচার বজায় 
রেখে বাদ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া বা শরয়ী আদালতে তাদের সম্পর্কে 
মুকাদ্দমা দায়ের করার বৈধতা প্রমাণ হল | 
HE 46 Ll لهم‎ ৯৫৯] দা উন رضي‎ ০০৪ ভি ০ ৫৮০১ ভা عن‎ -٦ 
& رسو اله }2 ذ‎ CEES এ 5 দেও 2 59 দরদ FE 274 الله صلی اللہ عليه وسلم‎ 4১3 
996 ৩9:68 ০5 এত BLAM EN এ; Ju BG এ ভরতে Ss এ 
IESG HIM AY أو کبیڑ_‎ "লে এ dl: یا 4725 4 قال‎ 46৭৪ ل‎ 0 ৫8553 
০504 Ls 18 61.9৮4 এন তর ما عل نی کم اثرآيك. 45256846146 اه‎ 
لاک‎ লা 4073 ৪৪5৮ ار ارات از بات‎ SN MEG তর 
05541625248 8590 এড اک‎ কা زار سی‎ কলে ৪০৭ اس‎ 
| 53858465825 
হাদীস-৬. আবু ইসহাক সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত- 
তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন- তিনি বলেন: আমি 
বিদায় হজের বছর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন ৷ আমি তখন বললাম 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রোগের অবস্থাতো আপনি দেখছেন | আর আমি 
একজন সম্পদশালী মানুষ । আমার এক কন্যা ব্যতীত আর কোন 
উত্তরাধিকারী নেই । আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ দান করে 
দেব? তিনি বললেন, ‘না ৷ আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ তাহলে 
অর্ধেকটা দান করে দেই? তিনি বললেন, ‘না ৷ আমি বললাম ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তাহলে এক তৃতীয়াংশ দান করি? তিনি বললেন, ‘হা, এক 
তৃতীয়াংশ ৷ এক তৃতীয়াংশ অনেক বেশি বা অনেক বড় | তুমি সন্তানদের 
এমন নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাবে যে তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে, এর 


চেয়ে তাদেরকে ধনবান করে রেখে যাওয়া উত্তম | তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির 
জন্য যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান পাবেই ۱ এমনকি তুমি তোমার 
স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে তার প্রতিদানও তোমাকে দেয়া হবে । আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার সাথীদের পর মক্কায় থেকে 
যাব? তিনি বললেন, “তুমি মক্কায় থেকে গিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
জন্য যে কাজই করবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ۱ 
সম্ভবত তুমি মক্কায় থেকে যাবে | তখন তোমার দ্বারা অনেকে উপকৃত 
হবে আবার অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে | হে আল্লাহ আপনি আমার সাথীদের 
হিজরত পূর্ণ করুন, তাদেরকে পিছনে দিকে ফিরিয়ে দেবেন না । 
কিন্তু সাদ বিন খাওলার জন্য করুণা ৷ মক্কায় তার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেদনা প্রকাশ করেন | 
বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম 

ফায়েদা: 

১- অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য যাওয়ার গুরুত্ব | অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা 
করার লক্ষ্যে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যেমন উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি তিনি নিজেও সর্বদা 
আমল করেছেন ৷ এটি মুসলমানদের একটি কর্তব্যও বটে ৷ কোন 
মুসলমান অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে সে অন্য মুসলমান থেকে সেবা 
পাওয়ার অধিকার রাখে | 

২- আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে সাহাবায়ে কেরামের গভীর আগ্রহ | 
৩- মৃত্যুকালে এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদ দান বা দানের অসীয়ত করা 
যাবে না। যদি কেহ করে তবে তা শুধু এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কার্যকর 
হবে । 

৪- নিজের সম্পদ থেকে উত্তরাধিকারীদের কোনভাবে বঞ্চিত করা ঠিক 
নয়। 


৫- নিজের সন্তান যেন সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে এ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উৎসাহ 

প্রদান | 

নিয়তে করা হয় তবে তাতেও সওয়াব অর্জিত হয় | 

৭- সকল প্রকার খরচ বা সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিক লক্ষ্য 

রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিক-নির্দেশনা | 

৮- মক্কা থেকে হিজরত করার পর আবার মক্কায় বসবাস করে সেখানে 

মৃত্যু বরণ করাকে সাহাবায়ে কেরাম অপছন্দ করেছেন ৷ 

৯- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করা হলে 

তাতে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় | 

১০- যে কোন বিষয় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দৃষ্টি ভংগি নিয়ে 

বিবেচনা করা দরকার ۱ এমনিভাবে কেহ পরামর্শ চাইলে উভয় দিকে 

বিবেচনা করে পরামর্শ দেয়া উচিত । 

১১- সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ়তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম দুআ করেছেন | 

১২- কারো অনাকাঙ্ক্ষিত কোন বিষয় ঘটে গেলে তার জন্য সমবেদনা 

প্রকাশ করা একটি মহৎ চরিত্র ١ 

১৩- হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. সে যাত্রায় 

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি সতের জন ছেলে ও বার 

জন মেয়ের পিতা হয়েছিলেন | তিনি মুআবিয়া রা. এর খেলাফতকাল 

পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ۱ তিনি বহু অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন 

করেছেন | 

۷- عن أبي AP‏ -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلی الله عليه 81175 الله 2843 إلى LET‏ 
PEE 91255 ৩৫ ১৮ ০13৩‏ رواہ مسلم 

হাদীস-৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মহান আল্লাহ তোমাদের 


দেহের দিকে তাকান না, নজর দেন না তোমাদের চেহারার দিকেও | বরং 
তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখেন |” 


ফায়েদা: 

১- আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি তাকান না’ এর অর্থ হল, 
তিনি শরীর ও চেহারার কারণে কাউকে সওয়াব দেন না বা শাস্তি দেন 
না। 

২- অন্তরের আন্তরিকতা, নির্ভেজাল নিয়ত ও ইখলাছের প্রতি লক্ষ্য করে 
আল্লাহ মানুষের আমলের প্রতিদান দিয়ে থাকেন । তার চেহারা ও শরীরের 
অবস্থা এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় নয় | 

৩- অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান | 

৪- বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল শুরু করার পূর্বে অন্তর দিয়ে কাজের 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হবে | 

৫- মানুষ অন্য মানুষকে তার বাহ্যিক কাজ-কর্ম দিয়ে বিচার করবে | তার 
অন্তরের বিষয়টা কি ছিল, এটা আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে | 


۸-عن দোঁ‏ موسی الأشعري-رضي ঝ‏ عنه- 209 سئل رسول الله £ عن الرجل يقاتل شجاعةء 0983 
এ‏ ویقاتل )20 أي ذلك في سبیل الله؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 5583045০574‏ كمه اللہ 
3৩৪ 9 এ ডে‏ الله . رواه مسلم 

ولفظ البخاري : جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل یقائل لیری مکانەہ فمن في سبیل الله ؟ FE: UU‏ 358 245 الله [৷ ৩‏ 24 في fs‏ اللہ 
হাদীস-৮. আবু মুছা আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন‏ 
করা হল, যে যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য অথবা আত্ব-সম্মান বোধের‏ 
জন্য যুদ্ধ করে, কিংবা যুদ্ধ করে মানুষকে দেখানোর জন্য ৷ কোন‏ 
উদ্দেশ্যটি আল্লাহর পথে জিহাদ বলে ধরা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সর্বশীর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত করার RUS লড়াই করছে সে-ই আল্লাহর পথ জিহাদ 
করছে ৷” বর্ণনায় : মুসলিম 

সহীহ বুখারীর বর্ণনার ভাষা হল : এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, জনৈক ব্যক্তি জিহাদ করছে 
যুদ্ধ-লন্ধ সম্পদ পাওয়ার জন্য, আরেক ব্যক্তি জিহাদ করছে লোকেরা 
তাকে স্মরণ করবে এ জন্য, অন্য এক ব্যক্তি জিহাদ করছে তার মর্যাদা 
বেড়ে যাবে, সে জন্য । এর মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে ? 
রাসূলুলহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর 
বাণীকে সর্বশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়্যতে লড়াই করছে সে-ই আল্লাহর 
পথে জিহাদ করছে ।” বর্ণনায় : বুখারী | 


ফায়েদা: 

১- বীরত্ব প্রদর্শন, আত্মসম্মান বা জাতীয়তাবোধ, প্রচারণা, সম্পদ 

অর্জনের জন্য বা মর্যাদা উন্নত করার জন্য যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে জিহাদ 

বলে গণ্য নয় | 

২- জিহাদের সংজ্ঞা : আল্লাহর বাণীকে সর্বশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 

চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্াম-সাধনা, লড়াই-যুদ্ধ করার নাম হল আল্লাহর পথে 

জিহাদ | 

৩- ইখলাছ ও সঠিক নিয়্যত না থাকলে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ আমলও 

নিষ্ফল হয়ে যায় ١ 

۹- عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله * أن النبي 8 1:4৪‏ & المسْلِمانِ ৮৪৮০‏ 004 

49413 في ৬০৩০৫‏ یا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ 4:96 56 ৮4 ৩৪০৮‏ 
متفق عليه 

হাদীস-৯. আবু বাকরাহ নুফাই ইবনে হারিস আস-সাকাফী রা. থেকে 

বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “দুই জন 


মুসলিম যখন তাদের তরবারি নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও 
নিহত উভয়ের স্থান জাহান্নাম হয়ে যায় ।” আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
হত্যাকারীর অপরাধ তো স্পষ্ট, কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কি? তিনি 
বললেন, “সে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প (নিয়ত) লালন 
করেছিল | 

বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম 


ফায়েদা: 

১- কোন অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা করা একটি অপরাধ ۱ 

২- যে নিহত হল তাকে শুধু অন্যকে হত্যা করার নিয়্যত ও তা বাস্তবায়নে 
উদ্যোগী হওয়ার কারণে শাস্তি দেয়া হবে | 

৩- অন্তরের নিয়্যতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান | 

৪- ভাল কাজের নিয়ত করা একটি ভাল কাজ | তেমনি খারাপ কাজের 
নিয়ত করে কোন তৎপরতা চালালে লক্ষ্য পুরণ না হলেও তা অপরাধ 
বলে গণ্য হতে পারে ৷ যদি এ তৎপরতা দ্বারা কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে 
তার শাসত্তিও ভোগ করতে হবে | 

৫- মুসলমানদের পরস্পর মারামারি, হানাহানি ও লড়াই একটি মারাত্মক 
অপরাধ ৷ এ থেকে বেচে থাকার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন । 

৬- মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক এক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রতি 
গুরুত্বারোপ | 

۰- عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: পু] ১১৮০‏ في HFG‏ 
DS এ‏ في = 4১০5‏ في 2৬০‏ بضع وَعِشریْنَ দেশ 6 চু তা ও এ] একে‏ الَوَضُوءَ 
م تی ৫১৮৭) 31883 এ‏ ولا লি? 555 4 52317 দৈ SLANE‏ عَنهُ بها 
LL 55190 এন এ এল 8‏ 56 في الصَلاَِ ما کانّتِ ১১৮)‏ هى ১০19 42২০‏ 


২৮ 4০ DT এলে) 301:229,8 الي صلی فيه‎ নল ما دام في‎ ন على‎ ১%% 
فيه. متفق عليه» وهذا لفظ مسلم‎ be فيه» ما لم‎ ১% ما لم‎ als 
হাদীস- ১০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “পুরুষের জামাতের সাথে 
নামাজ আদায় করার সওয়াব তার বাজার বা ঘরে নামাজ আদায়ের চেয়ে 
সাতাশ গুণ বেশি | যখন কোন ব্যক্তি ভালভাবে অজু করে, অতঃপর 
মসজিদে আসে শুধু নামাজ আদায়ের জন্য ۱ এবং নামাজ আদায় ব্যতীত 
অন্য কোন নিয়ত তাকে উদ্বুদ্ধ করেনি ۱ সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত 
তার প্রতিটি পদক্ষেপে তার এক একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও একেকটি 
করে গুনাহ মাফ হয়ে যায় ۱ এরপর সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন 
থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে নামাজ আটকে রাখবে ততক্ষণ সে নামাজ 
আদায়ে লিপ্ত বলে গণ্য হবে | তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন 
নামাজের মজলিসে বসে থাকে তখন ফেরেশতাগন তার জন্য দুআ করে 
বলতে থাকে, “হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন! তাকে ক্ষমা করুন! তার 
তাওবা কবুল করুন!” এ অবস্থা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না সে কাউকে 
কষ্ট দেয় বা অজু ভেঙে যায় ৷” 
বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম 


ফায়েদা: 

১- জামাতের নামাজ আদায়ের ফজিলত 

২- যথাযথ সওয়াব পেতে হলে নিয়্যতের পরিশ্ুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতা 
অনুসরণ প্রয়োজন । যেমন হাদীসটিতে বলা হয়েছে ‘নামাজ ব্যতীত অন্য 
কোন কিছুর নিয়্যত তাকে উদ্বুদ্ধ করেনি ৷’ 

৩- নামাজ আদায়ে অপেক্ষমাণদের ফজিলত ও তাদের জন্য 
ফেরেশতাদের দুআ | 

৪- নামাজ আদায়ের পর নামাজের স্থানে অবস্থান একটি সওয়াবের 
কাজ | 


৫-মসজিদে অজু ভঙ্গ করে বা অন্যকে কষ্ট দেয় এমন কিছু না করার প্রতি 
গুরুত্ব প্রদান | 
৬- নামাজের দিকে আসার পদক্ষেপগুলির বিনিময়ে সওয়াব ও মর্যাদা 
লাভ | 
৭- ফেরেশতাগন আল্লাহর ইচ্ছায় মুমিনদের জন্য দুআ করে | যেমন 
৩১৩ EF UA 55006575545 بد‎ 65585 407 ১০৭ ১৯৫৪ এ ومن‎ জনা ১১৮৮৭ Gal) 
)۷: الججيم. (الغافر‎ 46105 44551949196 29) 5 ০55 ৪৯৩28 ৫ 
“যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শে ঘিরে আছে, 
তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশং 
সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করে বলে: “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, 
অতএব যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদের 
ক্ষমা করুন এবং তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন ١ 
(সূরা আল-মুমিন : ৭) 
اللہ صلی الله عليه وسلم فيما يروي عن‎ ০৬৮০ العباس عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما عن‎ গা عن‎ -١ 
كبا الله‎ US HB সু 2 ৬০ ذلك:‎ ৩৩০০3 ربه تبارك وتعالی :0 الله کَتَبَ الحسَتاتِ‎ 
إلى‎ ০৯০৪ এলেও إلى‎ DEL চকল الله‎ ভক 95 عَمٌ بها‎ dls dE বিলি শি এও II 
Ed بها‎ lod بها‎ (৯ وإِنْ‎ ALE Eos মি الله‎ ES এর (46 পল هم‎ ১14 এজন ০৬ 
متفق عليه‎ ১৩15 
হাদীস-১১. আবুল আববাস আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মহান প্রভুর পক্ষ থেকে 
বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন : “নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কাজ ও মন্দ কাজ 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন | এরপর তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন ৷ সুতরাং 
যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করার নিয়ত করল, কিন্তু বাস্তবায়ন করল না, 
আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি পূর্ণ সৎ কাজ করার সওয়াব লিখে 


দেন | আর যদি নিয়ত করার পর সৎ কাজটি বাস্তবায়ন করে তাহলে 
আল্লাহ তাকে দশ থেকে সাত শত গুন বা তার চেয়েও অধিক হারে সৎ 
কাজ সম্পন্ন করার সওয়াব দিয়ে দেন | আর যদি কোন খারাপ কাজ 
একটি পরিপূর্ণ সৎ কাজ করার সওয়াব দিয়ে দেন। যদি সে খারাপ 
জন্য মাত্র একটি খারাপ কাজ করার গুনাহ লিখে রাখেন । 
বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম 


ফায়েদা: 

১- যদি কেহ কোন নেক কাজের নিয়ত করে, তবে তাতে সওয়াব লাভ 
হয়, যদিও সে তা বাস্তবায়ন করতে না পারে | 

২- সৰ্বদা সৎকাজের নিয়ত ও সংকল্প করতে উৎসাহ প্রদান | 

৩- প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত 
দেয়ার ঘোষণা | বরং তার চেয়ে বেশি প্রতিদান দেয়া হয় | তবে এর 
কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি | 

৪- যদি খারাপ কাজ করার নিয়ত করে তা থেকে ফিরে থাকা হয়, 
তাহলে এটি একটি সৎ কাজ বলে গণ্য হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার 
প্রতিদান পাওয়া যায় | 

৫- মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত কত বেশি যে, তিনি 
একটি খারাপ করাজ করলে সে পরিমাণই প্রতিফল দেবেন | এর বেশি 
মোটেও নয় | 

৬- আল্লাহ তাআলা চান মানুষ সর্বদা ভাল ও সৎকর্ম করবে ও খারাপ- 
মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকবে ١ 

۲- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت 4৯৮০‏ الله صلی الله عليه وسلم بقول: 
৩৮ HESS এড‏ گان قَبلكُمْ تی এ! এ আত‏ عار BED‏ فانحَدَرَتْ LIS এশা 8৮৮6‏ 


: 85325 48 236.2 ০৮০ إلا أن تَنْعُوا الله‎ EA 8৪ (রও 8:19 Il ral 


۔ 

5 2 
তত চাঁ 2৫ 
হি 


৫ 7 

০৭12 ০ 7 #11 8 ৰি এ | তরু 3402 2۶ س2‎ রাত্রি ০ পু পু পরী পু ৰদে اون‎ 
(৩ الشجَر یما‎ জদি بي‎ এ 6 ২৩১৩ 149 لا أغبق‎ CSG NGS ৩৮০০ لي أبَوَانَ‎ 9৪ الهم‎ 

ا پ5 
z ৰহ 2 ৫‏ 
ৰণ ৰ 4 ۶‏ 2 چو সী ৰে ৰণ 2 BE‏ £ ےہ Hie ই‏ ع ے٥٠ے রত ۶ গর্তের‏ 
أِخ LSS UG ৬ el‏ لھا ১৩1৮৫ চা 2 EBS EDS ৩৮৭৮ ELD ৪৪৮৮‏ 
> 2 > 
B82 a ৰড ঞ্দু টি | ই 2 1‏ ر 45 کے 
এ‏ مَالاء فلبثت = والقدح على يدي - انتظر استيقاظهما SF দেশ‏ الفجر والصبية يتضاغونَ عند ৬০৬‏ 
ৰ‏ اس 3 
BYE পু BE ALL পু BEL 2৩৮ ৪৬) 15528 52৮ পু হুল |;‏ کی এ: 1.5 ২:৫1‏ 
فاستيقظا فشربّ غبوقهما. ০1৪০‏ كنت فعلت ذلك ابتِغاءَ وجهك ففرج ৪ ৩৩‏ نحن فيه من هذه ০2০৮2‏ 
এ ৰু‏ 
লালে‏ ھا শু উজ ৯৩ তু‏ کو و و 
فانفرجّت شیئا لا يَستطِیْعَون الخروج منه. 
এপ 3 *‏ € 
7 2 
নর‏ << ور )56 سر ا ےھ و i 0 3 পদ ০2‏ و Bisco 4 এ‏ و و 
قال 80:91( 21 LE‏ ابْنَةَ ৪91 AMA LE দৈ‏ وفي روایة : گنت آجبها گاشد مَا يحب 
ৰম * ৰু‏ 7 


۔ 
کے 


022 التساء 4১০৫‏ على ET এল ৪565‏ بها £ 2 0524 Bike 96 Bed‏ و مال 
ঠা ৬৪৫‏ تحلي ELE ক 28 লে‏ حى إِذّا LIB‏ عَلَيها وفي رواية কলিত 5 ৩৭৩ EB:‏ 
الث : ات الله وَلا ৩৭ AE‏ إلا ৩৫০০৩ এদল‏ 5 وَهِي ৩4০ 55 21 ৮ হলা‏ الذي 

is EI 5৯5১ عبر آم‎ 
له‎ ৩১৫৪ KID واج َر الذي‎ 25 95 ART (লি? গলা LE 8: ৬) 46) 
৯৪% گل کا‎ বে এলো |] ال‎ 22 ৪১০৪৯ ৩৯ এ পভ کازٹ یڈ الانزال‎ 9511 
ib بك‎ নও এ 4512 6১453 فقال : یا عَبْدَ الله‎ 35913 AG أجرك : مِنَ الإبل والبقر‎ 
DIAL এ ০৯ ما‎ € 226 এক্ট UG ৩); LS EE | 81 6125 225 16 Bent এ 

১ এলে dl‏ متفق عليه 
হাদীস-১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি‏ 
বলেছেন : “অতীতকালে এক সময় তিন ব্যক্তি পথ চলতে চলতে রাত‏ 
কাটাবার জন্য পর্বতের একটি গুহাতে আশ্রয় নিল | একটি পাথর পর্বতের‏ 
উপর থেকে পতিত হলে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে তারা তিন জনই‏ 
আটকা পড়ে | তারা বলল, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আল্লাহর‏ 
কাছে! তোমাদের সৎ কাজের উসীলা দিয়ে দুআ করতে হবে | তোরা এক‏ 
এক জন করে তাদের নেক আমলের উসীলা দিয়ে দুআ করা শুরু করল)‏ 
একজন বলল, “হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতা ছিলেন খুবই বৃদ্ধ । আর‏ 


আমি আমার সন্তানাদি-পরিবার পরিজনের আগেই তাদের দুধ পান 
করিয়ে দিতাম । একদিন জ্বালানী কাঠের জন্য আমার বহু দুর যেতে হল, 
সময় মত ঘরে ফিরে আসতে পারলাম না ৷ তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল | 
আমি তাদের রাতে খাবারের জন্য দুধ দোহন করে এনে দেখি তারা নিদ্রা 
গেছেন | তাদের ঘুম ভাঙানো এবং পরিবার পরিজনকে তাদের আগে 
খেতে দেয়া আমি পছন্দ করলাম না । আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে 
তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় জেগে থাকলাম, অপরদিকে আমার সন্ত 
নগুলো ক্ষুধায় আমার পায়ের নিকট গড়াগড়ি খাচ্ছিল | এ অবস্থায় ভোর 
হয়ে গেল ۱ তারপর তারা জেগে উঠে দুধ পান করলেন ৷ হে আল্লাহ! 
আমি যদি এ কাজটি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে থাকি তাহলে 
এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদের মুক্ত 
করে দিন ৷ এ দুআর কারণে পাথর কিছুটা সরে গেল, কিন্তু তারা বের 
হতে পারল না। 

আরেক জন বলল, “হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল | আমি 
তাকে খুব ভালোবাসতাম । পুরুষ নারীকে যত ভালোবাসতে পারে আমি 
তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম ৷ আমি একদিন তার সাথে মিলনের 
আগ্রহ প্রকাশ করলাম । কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করল ৷ এক দুর্ভিক্ষের সময় 
সে আমার কাছে আসল | সে আমার নিকট নিজেকে একান্তে অর্পণ করবে 
এ শর্তে আমি তাকে একশত বিশ দীনার (স্বৰ্ণ মুদ্রা) দিলাম ৷ শর্তে সে 
রাজী হল | আমি যখন তাকে একান্তে পেয়ে গেলাম- অন্য বর্ণনায় এসেছে 
আমি যখন তার দু পায়ের মাঝে বসলাম- তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় 
কর ۱ যথাযথ অধিকার অর্জন ব্যতীত আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না। 
তখনই আমি তার থেকে ফিরে আসলাম ৷ অথচ সে ছিল সকল মানুষের 
চেয়ে আমার কাছে প্রিয় । আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তার দাবি 
ছেড়ে দিলাম ৷ আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের 
লক্ষ্যে করে থাকি, তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদের 
মুক্ত করে দিন ৷ এ দুআর কারণে পাথর কিছুটা সরে গেল, কিন্তু তারা 


বের হতে পারল না। তৃতীয় জন বলল, ‘হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন 
শ্রমিক কাজে রেখেছিলাম ৷ তাদের সকলকে পারিশ্রমিক দিয়ে দিলাম ١ 
কিন্তু একজন পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গেল ৷ আমি তার পারিশ্রমিক 
ব্যবসায় লাগালাম ۱| এতে তার সম্পদ অনেক বেড়ে গেল | কিছুদিন 
অতিবাহিত হওয়ার পর সে ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলল, “হে আল্লাহর 
বান্দা আমার পাওনা দিয়ে দিন ৷ আমি বললাম, “এই উট, গরু, ছাগল ও 
চাকর-বাকর যা কিছু দেখছ তা সবই তোমার পারিশ্রমিক ৷ সে বলল, “হে 
আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে ঠাট্টা করো না । আমি বললাম, “আমি 
তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না । এরপর সে সকল কিছুই নিয়ে চলে গেল, 
কিছুই রেখে গেল না। আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি আপনার সন্তুষ্টি 
অর্জনের লক্ষ্যে করে থাকি তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে 
আমাদের মুক্ত করে দিন । এরপর পাথরটি সরে গেল তারা সকলে মুক্ত 
হল । বর্ণনায় : বুখারী ও মুসলিম | 

ফায়েদা: 

১- বিপদ-মুসীবতে পড়লে তা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহর কাছে 
দুআপ্পরার্থনা করা মুস্তাহাব | 

২- নিজের কৃত নেক আমল বা সৎ কর্মের উসীলা দিয়ে দুআ করার 
বৈধতা প্রমাণিত । 

৩- মাতা-পিতার সেবা তাদের সাথে সদাচরণ করা ও নিজের সন্তানাদির 
চেয়ে তাদের সেবা-যত্রকে অগ্রাধিকার দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত | 

৪- যেনা ব্যভিচার করার সামর্থ্য ও সুযোগ পাওয়া সত্বেও তা থেকে বিরত 
থাকা বিশাল নেক কাজ বলে প্রমাণিত । 

৫- অন্যের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া তারই উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ 
করার বৈধতা ও তাতে সম্পদের মালিকের অধিকার প্রমাণিত । 

৬- উক্ত তিন ব্যক্তি তাদের এ সকাজগুলো শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার 
নিমিত্তে করেছিল বলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল ۱ যেমন তারা 


4 ۰ ই 


সমাপ্ত 


